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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ, 

স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মহাপরিচালক ও সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 
স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই বাহিনীর সদস্যরা ভিআইপিগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছেন। এই বাহিনীর আনুগত্য, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা প্রশংসনীয়। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও এসএসএফ  সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। 

বিদেশ থেকে আগত ভিআইপি'র নিরাপত্তা বিধানেও এই বাহিনীর সদস্যরা পূর্ণ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে প্রশংসা অর্জন করছেন। আমি আশা করবো, এই বাহিনীর সদস্যরা ভবিষ্যতেও বিশ্বস্ততার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবেন। 

সুধিমন্ডলী, 

আমাদের ১৯৯৬ সরকারের সময় এসএসএফ এর প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে ফায়ারিং রেঞ্জ নির্মাণ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। এ বাহিনীর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

বিশ্বে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ধরন ও কৌশল পাল্টেছে। প্রযুক্তির বিকাশের কারণে সন্ত্রাসীরা বিশ্বের যে কোন স্থান থেকেই অপতৎপরতা চালাতে পারে। সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম নেই, সীমানা নেই। তাই বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তার মাত্রা ও বাড়ানো হয়েছে।   

আমরা এবার সরকারে আসার পর এসএসএফ এর দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছি। ডিজিটাল প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটিয়েছি। যাতে তারা যেকোনো পরিস্থিতিতে ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। 

উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। এ বাহিনীর আরো আধুনিকায়নের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। 

বর্তমান সরকারের সময়ে এই বাহিনীর ১২৮ জন সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। 

আমার বিশ্বাস কঠোর অনুশীলন, অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আপনারা আপনাদের অপারেশনাল কর্মকান্ড আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করবেন। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখতেন একদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের জন্য আসবেন। সে লক্ষ্যে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিলিটারী ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইত্যাদি উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এখন এসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশ থেকেও অনেক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন। 

এসএসএফ এর সদস্যবৃন্দ, 

পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আপনাদেরকে চারিত্রিক দৃঢ়তা, উন্নত শৃঙ্খলা, সততা, দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক গুণাবলীর বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার জন্য সকল সহযোগী এজেন্সির সাথে সুসম্পর্ক, নিবিড় যোগাযোগ ও সমন্বয় বজায় রাখা প্রয়োজন। একই সাথে ভিআইপিদের জনসংযোগের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।  

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে, ‘প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।' সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের প্রতিটি কার্যক্রম জনকল্যাণে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। জনবিচ্ছিন্ন থেকে জনসেবা নিশ্চিত করা যায় না। 

জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। আপনাদের কোন আচরণে জনগণ যেন কষ্ট না পায় সে দিকে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন। 

আপনাদের দায়িত্ব এবং জনপ্রত্যাশা এ দুইয়ের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় করতে হবে। জনগণ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে নয়, বরং জনসম্পৃক্ততা স্বাভাবিক রেখেই পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে আপনাদের কৃতিত্ব। 

সুধিমন্ডলী, 

সরকার এসএসএফ এর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে। এসএসএফ অফিসার্স মেস, অফিসার ও কর্মচারীদের জন্য নির্মিত বহুতল আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আপনাদের স্বাচ্ছন্দ বিধান করছে বলে আমি আশা করি। এসব সুযোগ-সুবিধা আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 

সরকারী দায়িত্বের পাশাপাশি প্রত্যেকেরই সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব আছে। এসএসএফ সদস্যরা কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন জেনে আমি আনন্দিত। গত পহেলা বৈশাখে আয়োজিত শিশুদের অনুষ্ঠান এ প্রসঙ্গে স্মরণ করছি। আমি মনে করি, এ ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়াবে। আপনাদের সন্তানদেরও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। 

আমি আশা করি, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আপনারা পরিবারের প্রতি আরো যত্নশীল হবেন। কারণ, আপনাদের সাফল্যের পিছনে পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট সহযোগিতা রয়েছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমি বিশ্বাস করি, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যের পেশাগত নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতার মাধ্যমে এসএসএফ এর উত্তরোত্তর উন্নতি অব্যাহত থাকবে। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য ও আন্তরিকতা এবং পেশাগত মান বিচারে এই বাহিনী সকলের জন্য হয়ে উঠুক ‘এক অনন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' - ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভলগ্নে এই কামনা করি। 

পরিশেষে, আপনাদের ও আপনাদের পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য, সুখী, সুন্দর, কল্যাণময় জীবন কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক। 

...
